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গত ২৯ েম ২০২৫ বাংলােদশ কৃষক েফডােরশেনর আেয়াজেন জাতীয় প্েরসক্লােবর জহুর
েহােসন েচৗধুরী হেল কৃিষ ও ভূিম সংস্কার িবষয়ক সম্েমলন অনুষ্িঠত হয়।
বাংলােদশ কৃষক েফডােরশেনর সভাপিত কমেরড বদরুল আলেমর সভাপিতত্েব সম্েমলেন
বক্তব্য রােখন প্রধান অিতিথ সােবক তত্বাবধায়ক সরকােরর বািণজ্য ও িশক্ষা
উপেদষ্টা ড. েহােসন িজল্লুর রহমান ও িপিপআরিস-র িনর্বাহী েচয়ারম্যান,
সম্মানীয় অিতিথ , ড.এম এ েসাবহান, উিবিনেগর উপেদষ্টা ও িবিশষ্ট উদ্িভদ
িবজ্ঞানী, জাহাঙ্গীর েহােসন জিন, উিবিনেগর ডাইেরক্টর, িবকাশ িবশ্বাস,
ম্যােনজার, কািরতাস বাংলােদশ, ডা: শাসুন্নাহার খান ডিল, সভাপিত, বাংলােদশ
িকষাণী সভা, বাংলােদশ কৃষক েফডােরশেনর সাধারণ সম্পাদক জােয়দ ইকবাল খান,
বাম ঐক্য েজােটর েনতা, সমাজতান্ত্িরক মজদুর পার্িটর সাধারণ সম্পাদক ও
বাংলােদশ ভূিমহীন সিমিতর সহ-সভাপিত ডা: শামসুল আলম, সমন্িবত শ্রিমক
েফডােরশেনর সভাপিত েমা: নািহদ হাসান নয়ন, মাদারল্যান্ড গার্েমন্টস শ্রিমক



েফডােরশেনর সাধারণ সম্পাদক েমা: আলািমন েহােসন, কৃষক েনতা আলম বাচ্চু,
ফজলু মুন্সী, হািসনুর, েমাঃ গাফ্ফার, সঞ্জীব িসং, প্রমূখ।

সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ কেরন িবিশষ্ট গেবষক আহেমদ েবারহান। প্রবন্ধ পােঠর পর
মুক্ত আেলাচনা অনুষ্িঠত হয়। মুক্ত আেলাচনায় উপস্িথত সদস্যরা অংশগ্রহণ
কের।

সম্েমলেন প্রধান অিতিথ িহেসেব ড. েহােসন িজল্লুর রহমান তাঁর বক্তব্েয
বেলন, কৃিষ েদেশর অর্থনীিতর বড় শরীক অথচ েদেশর বৃহত্তর খাত কৃিষ িনেয়
সরকােরর পিরকল্পনা স্পষ্ট নয়। আগষ্ট অভ্যূথােনর প্েরক্ষাপেট কৃিষ
সংস্কার কিমশন গঠন করেল তা যুক্িতযুক্ত হত। ভূিম ও কৃিষ সংস্কার এখন সমেয়র
দাবী–ফরজ কাজ। িতিন দিরদ্র মানুেষর দাবী আদােয়র লড়াইেয়েক শক্িতশালী করা
একিট পিবত্র কাজ মেন কেরন। ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূিমহীেনর অিনষ্টকারী কােয়িম
স্বার্থবাদী মহেলর িবরুদ্েধ েজহাদ েঘাষণার প্রেয়াজনীয়তা অনুভব কেরন।
িতিন েদেশর কৃষেকর উন্নয়ন করােক ইনসাফ প্রিতষ্িঠতার সািমল মেন কের।

ড: এম এ েসাবাহান তাঁর বক্তব্েয বেলন, কৃিষ সংস্কার অত্যন্ত জরুরী। আমােদর
রাসায়িনক সার ও িকটনাশক িনর্ভর চাষাবাদ হেত েবিরেয় আসেত হেব। প্রাকৃিতক,
পিরেবশ ও প্রিতেবশ িনর্ভর চাষাবাদ ব্যাপকভােব চালু করেত হেব। উিবিনেগর
পিরচালক জাহাঙ্গীর েহােসন জিন বেলন, কৃিষক্েষত্ের বহুজািতক েকাম্পানীর
দাপট বন্ধ করেত হেব।
কািরতাস বাংলােদেশর ম্যােনজার িবকাশ িবশ্বাস বেলন ধিরত্রী বাঁচােত আশােক
জাগ্রত করেত হেব। এ ক্েষত্ের কৃষেকর ভূিমকা েকন্দ্রীয়।

বাংলােদশ কৃষক েফডােরশেনর সভাপিত কমেরড বদরুল আলম বাংলােদেশর উন্নয়ন ও
অগ্রগিতর জন্য তথা ক্ষুধা ও দািরদ্র িনরসেন একিট সমন্িবত কৃিষ ও ভূিম
সংস্কার আজেকর বাস্তবতায় জরুরী কর্তব্য বেল অিভমত ব্যক্ত কেরন।
বাংলােদেশর বর্তমান বাস্তবতায় বন্টনমূলক কৃিষ ও ভূিমসংস্কােরর উপর েজার



প্রদান কেরন।
কৃিষ ও ভূিম সংস্কার প্রক্িরয়ার েকন্দ্রিবন্দুেত কৃষক, আ্যগ্েরাইেকালজী ও
খাদ্যসার্বেভৗত্েবর ধারনার স্থান থাকেত হেব। িতিন বেলন সংস্কােরর
ক্েষত্ের ৈবশ্িবক জলবায়ুর প্রভাবেক িবেশষ িবেবচনায় রাখেত হেব।

সম্েমলেন িনম্েনাক্ত সুপািরশ সমূহ উপস্থাপন করা হয়:

১. প্রকৃত ভূিমহীেনর মােঝ খাসজিম িবতরণ করা
২. সমন্িবত ভূিম ও কৃিষ সংস্কার করা
৩. েদেশর সমস্ত খাসজিম িচহ্িনত করা
৪. খাসজিমর অৈবধ দখলদার উচ্েছদ করা
৫. খাসজিমর অৈবধ দখলদারেদর িবচােরর আওতায় আনা
৬. খাদ্যসার্বেভৗমত্ব প্রিতষ্ঠা করা
৭. জলবায়ু উদ্বাস্তুেদর পুনর্বাসন ও ক্ষিতপূরণ েদয়া
৮. সবুজ জলবায়ু তহবীল প্রকৃত ক্ষিতগ্রস্তেদর স্বার্েথ ব্যয় করা
৯. কৃিষজিমেক অকৃিষ জিমেত রূপান্তর বন্ধ করা
১০. অনুপস্িথত ভূিম মািলকানা বািতল করা
১১. েভস্েটড প্েরাপার্িট আইন বািতল কের প্রকৃত মািলেকর হােত ভূিম
হস্তান্তর করা
১২. পিতত সম্পত্িতর নােম িহন্দুর সম্পত্িত দখল বন্ধ করা

মূল প্রবন্ধ : একিট গ্রামীণ এবং কৃিষ িনর্ভর েদেশ কৃিষ ও ভূিম সংস্কােরর
গুরুত্ব

নগরায়ন ও িশল্পায়েনর কারেণ স্বাধীনতার পর েথেক বাংলােদেশ গ্রামীণ
জনসংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস েপেত থােক। তেব সর্বেশষ আদমশুমাির ২০২২ অনুসাের
েদেশর জনসংখ্যার প্রায় ৬৯ শতাংশ মানুষ এখনও গ্রােম বসবাস কের। এই েথেক এিট



প্রতীয়মান হয় েয নগরায়ণ, িশল্পায়ন এবং অর্থনীিতেত পিরেষবা খােতর
আিধপত্েযর মধ্েযও বাংলােদশ এখনও মূলত একিট গ্রামীণ এবং কৃিষর উপর
িনর্ভরশীল েদশ। গ্রামীণ অঞ্চেল বসবাসকারী জনেগাষ্ঠীর বড় অংশই সরাসির
কৃিষর সােথ সংযুক্ত। শ্রমশক্িত জিরপ ২০২৩ অনুসাের েদেশর েমাট কর্মশক্িতর
৪৫.১ শতাংশ কৃিষেত িনেয়ািজত রেয়েছ। কৃিষ একিদেক েযমন লক্ষ লক্ষ মানুেষর
জীিবকার অবলম্বন েতমিন অন্য িদেক তা েদেশর খাদ্য ও পুষ্িটর প্রধান
েযাগানদাতা ।

৫ই আগস্েটর ছাত্র ও জনতার অভ্যুত্থােনর পর পিরবর্িতত পিরস্িথিতেত রাষ্ট্র
ও শাসন ব্যবস্থার কাঠােমা রূপান্তর, রাষ্ট্েরর গুরুত্বপূর্ণ
প্রিতষ্ঠানগুিলেক শক্িতশালী, জবাবিদিহমূলক ও জনবান্ধব করার জন্য িকছু
গুরুত্বপূর্ণ খােতর সংস্কারেক (সাংিবধািনক , িনর্বাচন ব্যবস্থা,
জনপ্রশাসন িবেকন্দ্রীকরণ, পুিলশ, জনস্বাস্থ্য , দুর্নীিত দমন, নারী, শ্রম
ইত্যািদ) বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার িবেশষ গুরুত্ব িদচ্েছ। এই
লক্েষ সরকার সম্পর্িকত ক্েষত্ের সংস্কার কিমশন গঠন কেরেছ । আমরা এই স্ব
স্ব ক্েষত্ের এই সংস্কার কিমশেনর সাফল্য কামনা কির। আমরা মেন কির,
বাংলােদেশর মেতা কৃিষিনর্ভর েদেশ কৃিষ ও ভূিম সংস্কার প্রক্িরয়া অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য খােতর সংস্কােরর পাশাপািশ কৃিষ ও ভূিম সংস্কার না
করা হয়, তাহেল এিট অন্তর্ভুক্িতমূলক, এবং সম্পূর্ণ হেব না। তাই
অন্তর্বর্তীকালীন সরকােরর প্রিত আমােদর আহবান থাকেব একিট জনবান্ধব এবং
সমন্িবত কৃিষ ও ভূিম সংস্কােরর জন্য একিট কিমশন গঠন করার উদ্েযাগ গ্রহণ
করেব।

ভূিম সংস্কােরর ধারণা এবং প্রাসঙ্িগকীকরণ

ভূিম সংস্কার বলেত েবাঝায় সাধারণত বৃহৎ জিমর মািলেকর কাছ েথেক অল্প বা



েকান জিম েনই এমন ব্যক্িতর বা পিরবােরর মধ্েয জিম পুনর্বণ্টেনর লক্ষ্েয
জিমর মািলকানা, ভূিম ব্যবহার এবং ভূিম হস্তান্তর সম্পর্িকত আইন, িবিধর
পিরবর্তন । ভূিম সংস্কােরর মধ্েয কৃিষ জিমর পুনর্বণ্টন, ভূিম মািলকানা
ব্যবস্থায় পিরবর্তন এবং জিমর মািলকানা সীিমত করার জন্য সর্েবাচ্চ সীমা
িনর্ধারণ অন্তর্ভুক্ত।

জিম বণ্টেনর সােথ সম্পর্িকত সামািজক, অর্থৈনিতক এবং রাজৈনিতক ৈবষম্য দূর
করার লক্ষ্েয এেত সরকার কর্তৃক সম্পেদর অিধকােরর ক্েষত্ের পিরবর্তন আনা
হয়। ১৯৮৪ সােলর ভূিম সংস্কার অধ্যােদশ এবং সর্বেশষ ভূিম সংস্কার িবল-২০২৩
যথাক্রেম বসতবািড়র জিমর জন্য অিতিরক্ত সুরক্ষা ও বসতবািড়র জন্য খাস জিম
বণ্টন এবং, জিমর সর্েবাচ্চ নতুন সীমা (৬০ িবঘা) িনর্ধারণ করা হেয়েছ। ১৯৮৪
সােলর ভূিম সংস্কার অধ্যােদেশ আবািসক উদ্েদশ্েয ব্যবহৃত বসতবািড়র জিমর
জন্য অিতিরক্ত সুরক্ষার িবধান রাখা হেয়েছ । এর ধারা ৬ এর অধীেন এই
সম্পত্িতগুিলেক উচ্েছদ েথেক রক্ষা কের। ১৯৮৪ সােলর অধ্যােদেশর ৭ ধারায়
সরকারেক বসতবািড়র জন্য খাস জিম (রাষ্ট্রীয় মািলকানাধীন) বরাদ্েদর
িনর্েদশ েদওয়া হেয়েছ, িবেশষ কের শ্রিমক এবং কৃষকেদর জন্য, প্রিত ব্যক্িতর
জন্য সর্েবাচ্চ পাঁচ কাঠা। এই বরাদ্দকৃত জিমর মািলকানা িনশ্িচতভােব
সুিবধােভাগী পিরবােরর মধ্েয থাকেব। উত্তরািধকারসূত্ের পরবর্তী প্রজন্ম
েভাগ/ব্যবহার করেত পারেব তেব তা হস্তান্তরেযাগ্য নয়। ভূিম সংস্কার িবল
২০২৩-এ প্রিত ব্যক্িতর জন্য ৬০ িবঘা জিমর সর্েবাচ্চ সীমা িনর্ধারণ করা
হেয়েছ, েযখােন রাষ্ট্র অিতিরক্ত জিম অিধগ্রহণ করেব। সমবায় সিমিত এবং িকছু
কৃিষ-িশল্প ক্েষত্ের ব্যবহােরর জন্য ছাড় রেয়েছ।

ভূিমর মািলকনা বা প্রাপ্যতা ব্যক্িত বা পিরবােরর সামািজক ও অর্থৈনিতক
অবস্থা িনর্ণেয়র ক্েষত্ের একিট েমৗিলক ও গুরুত্বপূর্ণ িনর্ধারক। ভূিম এবং
প্রাকৃিতক সম্পেদ মািলকানা ও িনয়ন্ত্রণ িকছু ব্যক্িতর কােছ কুক্িষগত
থাকেল সমােজ ৈবষম্য ও অসমতা প্রবল হেয় উেঠ । ভূিমর অপ্রাপ্যতা হল
দািরদ্র্েযর অন্যতম েমৗিলক িনর্ধারক এবং ভূিম পুনর্বণ্টন দািরদ্র্েযর



িবরুদ্েধ একিট শক্িতশালী অস্ত্র। িকন্তু এ েদেশ ৮০% জিমর মািলকানা েমাট
জনসংখ্যার মাত্র ২০% ব্যক্িতর কােছ যার েবিশরভাগই আমলা, রাজনীিতিবদ,
সামািজক অিভজাত এবং প্রভাবশালী ব্যক্িতবর্গ। দািরদ্র্য িবেমাচেনর জন্য
সরকার খাস জিম বন্টনেক অগ্রািধকার িদেয় চেলেছ, তেব এর অগ্রগিত ধীর। এবং
অমীমাংিসত ভূিম িবেরাধ, ভূিম গ্রাস বা দখল ও ভূিম সম্পেদর অপর্যাপ্ত তথ্য
উল্েলখেযাগ্য চ্যােলঞ্জ িহসােব রেয় েগেছ । অেনক ক্েষত্েরই রাষ্ট্র
রাজৈনিতক কাঠােমার কােছ আত্মসমর্পণ কেরেছ। এক গেবষণায় েদখা েগেছ রাজৈনিতক
মদেত িবিভন্ন রাজৈনিতক দেলর দখলদাররা ২৬ লক্ষ একর দখল কের আেছ। ভূিম
দস্যুরা আমলােদর একাংেশর সহায়তায় খাস জিমসহ অন্যান্য জিম দখল কের রােখ।
যিদও পুনর্বণ্টনমূলক ভূিম সংস্কােরর েচতনািটই সবেচেয় শক্িতশালী কারন তা
শুধু অর্থৈনিতক নয়, সামািজক ও রাজৈনিতক বঞ্চনােকও দূর করেত পাের তেব তা
বাস্তবায়ন করাও কিঠন। প্রিতবােদর শক্িতশালী ভাষা ও কর্মসূচী প্রেয়াজন এেক
েমাকােবলা করার জন্য।

বাংলােদশ কৃষক েফডােরশন ও কৃষাণী সভা- ভূিমহীন কৃষকেদর জিমর অিধকার
প্রাপ্িতর সংগ্রােম িনরন্তর সাথী বামপন্থী অিবসংবাদী কৃষক েনতা আবদুস
সাত্তার খান একিট শক্িতশালী কৃষক সংগঠন গড়ার জন্য দশিমনা ও পটুয়াখালী
অঞ্চেলর কৃষক সংগঠকেদর িনেয় প্রথমত উদ্েযাগ গ্রহণ কেরন। ১৯৭৬ সােল কৃষক
েনতা আবদুস সাত্তার খােনর েনতৃত্েব ‘বাংলােদশ কৃষক েফডােরশন’ কৃষক সংগঠন
িহসােব এর যাত্রা শুরু কের। যাত্রা শুরুর ৩ বছর পের ‘বাংলােদশ কৃষক
েফডােরশন’ ১৯৭৯ সােল দশিমনা ও পটুয়াখালী অঞ্চেলর কৃষক সংগঠকেদর িনেয়
পটুয়াখালীর দশিমনায় িতনিদন ব্যাপী প্রথম জাতীয় সম্েমলেনর আেয়াজন কের
েযখােন সারা েদশ েথেক ৫০০০ কৃষক প্রিতিনিধ অংশগ্রহণ কেরিছেলন। বাংলােদেশর
কৃষক আন্েদালেনর ইিতহােস এই সম্েমলন একিট যুগান্তকারী পদক্েষপ িহসােব
িবেবিচত হয়। বাংলােদশ কৃষক েফডােরশেনর ধারাবািহকতায় কৃষক েনতা আবদুস
সাত্তার খােনর অনুপ্েররণায় ১৯৯০ সােল পটুয়াখালী অঞ্চেলর িকষাণীেদর
সম্পৃক্ত কের িকষাণীেদর জন্য সংগঠন ‘ বাংলােদশ িকষাণী সভা’ গিঠত হয়।



বাংলােদশ কৃষক েফডােরশন ও িকষাণী সভা ভূিমহীন কৃষকেদর জিমর অিধকােরর
সংগ্রামেক সবেচেয় গুরুত্ব েদয়। ১৯৮০ সােলর মার্চ মােস কৃষক েফডােরশেনর
দ্িবতীয় জাতীয় সম্েমলন অনুষ্িঠত হয় ; েদেশর িবিভন্ন অঞ্চল েথেক ২৫০০০
প্রিতিনিধ সম্েমলেন েযাগদান কের। এই সম্েমলেনর িসদ্ধান্েতর িভত্িতেত
১৯৮০ সােলর অক্েটাবর মােস ভূিমহীন কৃষকেদর মধ্েয খাস জিম বণ্টেনর দািবেত
শুরু হয় নতুন কর্মসূিচ লং মার্চ; এেত ১০০০০ ভূিমহীন ও প্রান্িতক কৃষক
অংশগ্রহণ কের। ১৯৮০ সােলর িডেসম্বর মােস কৃষক েফডােরশেনর েনতৃত্েব প্রথম
ভূিমহীন কৃষকরা চর েবারহান , চর শাহাজালাল, চর হািদ, চর বাশবািড়য়া দখল কের ;
ভূিমহীনরা েমাট ২২০০০ একর খাস জিম দখল কের। তেব পুিলশ বািহনী সদসরা কেয়কিট
চেরর কৃষকেদর ঘর-বািড় েভঙ্েগ েদয়, ক্েষেতর ফসল নষ্ট কের এবং কৃষক
েফডােরশেনর েনতা সাত্তার খানেক প্রথেম গ্েরপ্তার হেলও পের উচ্চ আদালেতর
আেদেশ মুক্িত পান। কৃষকরা েকান কারেন চের অনুপুস্িথত থাকেল রাজৈনিতক
দলগুিলর মদেত ভুিমদস্যুরা কৃষকেদর ঘর-বািড়, ক্েষেতর ফসল নদীেত েজায়ােরর
সময় ভািসেয় েদয়। এ সমস্যা সমাধােন কৃষক েফডােরশন পটুয়াখালী অঞ্চেল চার
হাজােরর েবশী ভূিমহীন পিরবারেক ( পুরুষ ও নারী সদস্য) ঐক্যবদ্ধ কের
সাংগঠিনক প্রিশক্ষণ েদন । অতপর ১৯৯২ সােলর েগাড়ার িদেক দীর্ঘ লড়াই-
সংগ্রােমর পর েমাট ৩০,০০০ ভুিমহীন নাির-পুরুষ পুনরায় ৪িট চর দখল কের আজও
েসখােন অবস্থান করেছ। খাস জিম দখল-অবস্থােনর এ সংগ্রাম আজও চলমান ও আইিন
প্রক্িরয়া বজায় েরেখ িনয়মতান্ত্িরক পদ্ধিতেত এ পর্যন্ত বাংলােদশ কৃষক
েফডােরশেনর েনতৃত্েব ৭৬৬০০ একর খাস ও পিতত জিম দখল ও বণ্টন করা হেয়েছ। এর
প্রায় এক তৃতীয়াংশ জিমেত চীরস্থায়ীভােব সরকারী বন্েদাবস্থ েপেয়েছ। এর
পাশাপািশ, েদেশর উত্তরাঞ্চেলর কুিড়গ্রাম সীমান্ত উপেজলা ভুরুঙ্গামারীেত
ব্িরিটশ আমেলর পিতত ১২.৫ িকেলািমটার দীর্ঘ েরলওেয়র সম্পত্িত ২০০৪ সােল
সংগঠেনর েনতৃত্েব দখল কের প্রায় আড়াই হাজার ভূিমহীন নারী-পুরুষ বসবাস
কের আসেছ। ভূিমর এই দীর্ঘ আন্েদালন ও সংগ্রােম ভূিমহীনেদর অিধকার আদােয়
বাংলােদশ িকষাণী সভার সদস্য জােয়দার জীবন িদেত হেয়েছ। সাতক্ষীরার
েদবহাটা- কািলগঞ্েজ ৯িট িচংিড় েঘর ১৯৯৮ সােল সংগঠেনর েনতৃত্েব এলাকার
অৈবধ দখলদার প্রভাবশালীেদর উচ্েছদ কের ভূিমহীনেদর দখেল েনয়া হয়। এ দখল



আন্েদালেন বাংলােদশ িকষাণী সভার সদস্য জােয়দা পুিলেশর অতর্িকত গুিলেত
িনহত হয়। পরবর্িতেত এলাকার নামকরণ জােয়দা নগরী করা হয়।

েদেশ ভূিমহীনতার িচত্র

কৃিষ ও কৃষক উভেয়র ক্েষত্েরই ভূিমেত প্রেবশািধকার ও মািলকানার িবষয়িট
জিটল। বাংলােদেশর জনসংখ্যার একিট িবরাট অংেশর জীিবকার প্রধান উৎস হল জিম,
িবেশষ কের গ্রামীণ এলাকায় েযখােন কৃিষই প্রধান েপশা। তাই কৃিষখােত ও
গ্রামীণ জীবেন ভূিমর অিধকার ও মািলকানার প্রশ্নিট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।
স্বাধীনতার পর েথেক েদেশ ভূিমহীেনর সংখ্যা বাড়েত থােক। ষষ্ঠ কৃিষশুমাির
২০১৯ েথেক জানা যায় েদেশ ১১.৩৩ শতাংশ পিরবার অর্থাৎ েদেশর ৩,৫৫,৩০০০০
পিরবােরর মধ্েয ৪০,২৫৫৪৯ পিরবার সম্পূর্ণরূেপ ভূিমহীন েযখােন গ্রামীণ
অঞ্চেলর তুলনায় শহরাঞ্চেলর ভূিমহীন পিরবােরর সংখ্যা তুলনামূলকভােব েবশী।
অন্যিদেক বাংলােদশ ল্যান্ড স্ট্যাটাস িরেপার্ট ২০১৫ অনুসাের ১৯৬০ েথেক
২০০৬ এর মধ্েয ভূিমহীন পিরবােরর সংখ্যা বৃদ্িধ েপেয় ৫৬ শতাংশ হেয়েছ। প্রিত
বছরই ভূিমহীনতার সােথ সােথ খামােরর গড় আয়তন কমেছ, খামােরর গড় আয়তন ০.৬
েহক্টেররও কেম েগেছ এবং ভূিমহীনতা জনসংখ্যার ৫৮ শতাংশেক প্রভািবত কের, যা
অবিশষ্ট আবাদেযাগ্য জিমর উপর ক্রমবর্ধমান চােপর প্রিতফলন ।

ভূিম এবং এর মািলকানা েকন এেতা গুরুত্বপূর্ণ

ভূিম অনািদকাল েথেকই সামািজক মর্যাদা, রাজৈনিতক ক্ষমতা ও প্রভাব এবং
শ্েরণী কাঠােমা িনর্ণেয়র ক্েষত্ের অন্যতম প্রধান িনর্ধারক। সামািজক
শ্েরিণিবন্যাস, এবং ক্ষমতা কাঠােমা গঠেন িবেশষ কের গ্রামীণ সমােজ ভূিমর
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রেয়েছ । এক টুকেরা জিমর মািলকানাই একজন ব্যক্িতেক
একিট েদেশ তার নাগিরকত্েবর তাৎক্ষিণক এবং বাস্তিবক অনুভূিত প্রদান কের।



উন্নয়নশীল িবশ্েবর গ্রামগুিলেত েযখােন সমগ্র সামািজক, অর্থৈনিতক ও
রাজৈনিতক জীবন ভূিমর উপর িনর্ভরশীল, েসখােন ভূিম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকা পালন কের। বাংলােদেশর মত উন্নয়নশীল েদেশ একিট বড় সংখক জনেগাষ্ঠীর
আেয়র প্রাথিমক উৎস কৃিষ তাই ভূিমর মািলকানার ধরণ শুধুমাত্র জনসাধারেণর
উপযুক্ত জীিবকা িনর্বােহর ক্েষত্েরই নয়, বরং তােদর সাধারণ কল্যাণ, সামািজক
ন্যায়িবচার এবং সমতার ক্েষত্েরও একিট গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কের।
ভূিমর মািলকানা এবং এর সােথ সম্পৃক্ত উৎপাদন সম্পর্ক শুধু খাদ্য-
িনরাপত্তা এবং জীিবকা িনর্বােহর প্রশ্েনর মধ্েযই সীমাবদ্ধ নয় বরং িনশ্িচত
ভােবই সবেচেয় েমৗিলক মানিবক চািহদা হচ্েছ তার শারীিরক অস্িতত্ব বা
িবদ্যমানতা।

ভূিমর মািলকানার আইনগত িদক এবং এই সংক্রান্ত িবেরাধ

পিরবার প্রিত কৃিষ জিমর মািলকানার সীমা পািকস্তান আমেলই দুইবার পিরবর্তন
করা হেয়িছল। প্রথেম ১৯৫০ সােল ৩৩.৩ একর (১০০ িবঘা) িনর্ধারণ করা হেয়িছল ।
পরবর্তীেত ১৯৬১ সােল আইয়ুব খােনর শাসনামেল এই সীমা ১২৫ একর (৩৭৫ িবঘা)
িনর্ধারণ করা হয়। স্বাধীনতার পের ১৯৭২ সােল ভূিম সংস্কার কর্মসূচী গৃহীত
হেল ১৯৫০ সােলর মািলকানার সীমা পুনরায় কার্যকর করা হয়। ১৯৮৪ সােলর ভূিম
সংস্কার অধ্যােদেশ কৃিষ জিমর সর্েবাচ্চ সীমা ৬০ িবঘা িনর্ধারণ করা
হেয়িছল। এই অধ্যােদশ অনুসাের, একজন ইজারাদার বা েকান পিরবার বা সংস্থা
কৃিষ ও অকৃিষ িমেল সর্েবাচ্চ ১০০ িবঘা জিম মািলকানায় রাখেত পারেব, েযখােন
এই ১০০ িবঘার মধ্েয সর্েবাচ্চ ৬০ িবঘা পর্যন্ত কৃিষ জিমর মািলকানা থাকেত
পারেব। তেব এই জিমর মািলকানার সীমা েকবলমাত্র সাধারণ ক্েষত্ের প্রেযাজ্য,
িনর্িদষ্ট িকছু ক্েষত্ের, সরকার এই উল্িলিখত এই সীমা (েযমন েকাম্পািন,
সমবায় সিমিত, কৃিষ খামার ইত্যািদর জন্য) িশিথল করেত পাের।

বাংলােদেশ, সামািজক জীবেন সংঘর্ষ ও সংঘােতর অন্যতম প্রধান কারণ জিম



সংক্রান্ত িবেরাধ। ভূিম সংক্রান্ত িবেরাধ প্রায়শই সিহংসতায় রূপ েনয়,
িবেশষ কের গ্রামীণ এলাকায়, যা সামািজক সম্প্রীিতেক ক্ষিতগ্রস্ত কের। েদখা
যায়, আনুমািনক ৮০ শতাংশ আদালেতর মামলা জিমর মািলকানা িবেরােধর সােথ
সম্পর্িকত, যা সমস্যার তীব্রতােক িনর্েদশ কের। িবশ্বব্যাংেকর িহসােব েদখা
যায় েদেশ ৩২ লক্ষ ভূিম সংক্রান্ত িবচারাধীন মামলা েকার্েট ঝুেল আেছ। এই
মামলা বা িবেরাধগুিল সমাধান করেত ১৫ েথেক ৬০ বছর সময় লাগেত পাের। ভূিম
সংক্রান্ত িবেরােধর উল্েলখেযাগ্য কারণগুিলর মধ্েয রেয়েছ অেযাগ্য
পিরবারগুিলেক খাস জিম বণ্টন, অেযাগ্য ব্যক্িতেদর দ্বারা সরকার কর্তৃক
বরাদ্দকৃত জিম দখল এবং রাজৈনিতকভােব শক্িতশালী ব্যক্িতেদর দ্বারা সরকাির
ও েবসরকাির জিম দখল। জিম সংক্রান্ত িবেরাধগুিল সমাধান করেত েযেহতু দীর্ঘ
বছর লােগ, ফেল ধনী ব্যক্িতরা ছাড়া সকেলর জন্য আনুষ্ঠািনক ব্যবস্থার
মাধ্যেম তােদর জিমর অিধকাের েনয়া কিঠন হেয় পেড়। অেনক ক্েষত্েরই, িবচার
িবভােগর সদস্য , পুিলশ , ম্যািজস্ট্েরট এবং সরকাির কর্মকর্তােদর একাংেশর
অৈনিতক আচরেণর কারেন জিম দখলকারী িসন্িডেকট তােদর অৈবধ কার্যকলাপ চািলেয়
েযেত পাের। ভূিম দখল িনয়ন্ত্রণ এবং জিমর উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য,
কর্তৃপক্েষর উিচত এই আইনগুিল কেঠারভােব বাস্তবায়ন করা এবং একই সােথ
অিতিরক্ত জিম সরকােরর কােছ সমর্পণ করার জন্য শক্িতশালী ব্যবস্থা গেড়
েতালা।

েদেশ ক্রমাগত ভূিম/কৃিষ জিম হ্রাস পাচ্েছ ( পিরমাণগত ও গুনগত িদক েথেক)
ভূিমর মািলকানার পাশাপািশ ভূিমর ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া ও একিট গুরুত্বপূর্ণ
আেলাচনা।

ভূিম কেম যাওয়ার ক্েষত্ের দুিট িদক গুরুত্বপূর্ণ ; পিরমাণগত ও গুনগত িদক।
মানুষ সৃষ্ট কার্যকলাপ এবং পিরেবশগত চােপর সংিমশ্রেণর কারেণ জিমর গুণমান
এবং পিরমাণ উভয় ক্েষত্েরই উল্েলখেযাগ্য অবনিত হচ্েছ। সরকারী িহসােব
বাংলােদেশ, প্রিত বছর ২,৫০০ েথেক ৩,০০০ েহক্টর আবাদেযাগ্য জিম অকৃিষ খােত
রূপান্তিরত হয়, যার ফেল কৃিষর জন্য প্রাপ্য জিমর পিরমাণ আরও হ্রাস পাচ্েছ



। ২০২০ সােলর এক গেবষণায় েদখা যায় ১৯৭৬ েথেক ২০০০ সােলর মধ্েয, প্রায়
১৩,৪১২ েহক্টর কৃিষ জিম হািরেয় েগেছ। অন্যিদেক, পরবর্তী সমেয় ২০০০ েথেক
২০১০ – ১০ বছর – ৩০,০০০ েহক্টেররও েবিশ জিম হািরেয় েগেছ।

১. প্রিত বছর, অপিরকল্িপত নগর সম্প্রসারণ িবেশষ কের েছাট শহর এবং আধা-নগর
এলাকায় রাস্তাঘাট এবং িশল্প উন্নয়েনর মেতা অকৃিষ কােজ চাষেযাগ্য জিমর
ব্যবহােরর ফেল বার্িষক প্রায় ১% কৃিষ জিম হািরেয় যায়।
২. মৃত্িতকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্িটিটউট (SRDI)-এর সাম্প্রিতক এক গেবষণায়
েদখা েগেছ েয বাংলােদেশর ৭৬.২ শতাংশ জিম মাঝাির েথেক অত্যন্ত তীব্র
মাত্রার অবক্ষেয়র িশকার বা নষ্ট হেয় যাচ্েছ। এই গেবষণাপত্ের আরও বলা হয়
প্রিত বছর প্রায় ঢাকা শহেরর আয়তেনর সমান (২৭০ বর্গিকেলািমটার) জিমর
উর্বরতা হারাচ্েছ। প্রিত বছর উদ্েবগজনকভােব জিম নষ্ট হওয়ার হার বাড়েছ।
৩. ফসেলর উৎপাদন বৃদ্িধর জন্য রাসায়িনক সােরর অিধক ব্যবহােরর ফেল
স্বল্পেময়ােদ ফসেলর উৎপাদন বৃদ্িধ করেছ িকন্তু দীর্ঘেময়াদী ব্যবহােরর
ফেল মািটেত পুষ্িটর ভারসাম্যহীনতা ৈতির হচ্েছ এবং মািটর স্বাস্থ্েযর
অবনিত ঘেটেছ। অেনক মািটেত উর্বরতার জন্য প্রেয়াজনীয় ন্যূনতম ২% -এর িনেচ
ৈজব পদার্েথর পিরমাণ েনেম েগেছ (সেয়ল ফাউন্েডশন, ২০২৩)
৪. উপকূলীয় অঞ্চেল, জলবায়ু পিরবর্তন এবং িচংিড় চােষর কারেণ লবণাক্ততার
মাত্রা বৃদ্িধ মািটেত লবেণর প্রাকৃিতক ভারসাম্যেক আরও ব্যাহত কেরেছ, যার
ফেল এিট েবিশরভাগ ফসল উৎপাদেনর জন্য অনুপযুক্ত হেয় পেড়েছ।
৫. ইট ভাটায় প্রিতিদন আনুমািনক আট লক্ষ টন মািটর উপিরভাগ (top soil) অপসারণ
কের, যা সরাসির চােষর জন্য উপলব্ধ জিমেক হ্রাস কের এবং মািটর গুণমানেক আরও
নষ্ট কের
৬. কারখানা েথেক িশল্প দূষণ, বন উজাড় এবং ইেলকট্রিনক ও িচিকৎসা বর্জ্েযর
অনুপযুক্ত িনষ্কাশন মািটর মানেক আরও নষ্ট করার জন্য অন্যতম দায়ী ।
৭. বাংলােদেশ প্রিত বছর প্রায় ১০,০০০ েহক্টর জিম নদী ভাঙেনর িশকার হয় ;
পিরেবশ ও েভৗেগািলক তথ্য পিরেষবা েকন্দ্র (CEGIS) অনুসাের গত ২২ বছের
(২০০০-২০২২ সাল), পদ্মা এবং যমুনা নদীেত ৫০,৯৫৫ েহক্টর জিম নদী ভাঙেনর িশকার



হেয়েছ
৮. প্রিত বছর সমােজর ধনী শ্েরণীর এক অংশ কৃিষ জিম নষ্ট বা দখল কের িরেসার্ট,
িবেনাদন েকন্দ্র, আবািসক প্লট ৈতির করেছ যােত কৃিষ জিমর উপর েনিতবাচক
প্রভাব পড়েছ। এই প্রবণতাসমূহ েদেশর খাদ্য িনরাপত্তা, পিরেবশ এবং গ্রামীণ
জীিবকার জন্য একিট গুরুতর হুমিক।

খাস জিম সংক্রান্ত আইিন কাঠােমার িববর্তন এবং ভূিমহীনেদর বহুমাত্িরক
চ্যােলঞ্জ

েদেশর ভূিম সংক্রান্ত আইিন কাঠােমা ও ব্যবস্থা ঔপিনেবিশক সমেয় ৈতির করা
আইেনর কাঠােমার সােথ গভীরভােব প্েরািথত যার ধারাবািহকতা সমসামিয়ক সমেয়ও
েদখা যায়। খাস জিমর িবষয়িট অত্যন্ত অবেহিলত এবং অস্বচ্ছ। এমনিক সরকারী
সূত্রগুিলও স্বীকার কের েয খাস জিমর পিরমাণ সিঠকভােব েকউই জােন না এবং এর
বন্টন এবং প্রভাব সম্পর্েক ব্যাপক গেবষণার অভাব রেয়েছ।

বাংলােদেশ খাস জিম (সরকাির মািলকানাধীন জিম) িনয়ন্ত্রেণর আইিন কাঠােমা
ব্িরিটশ আমল েথেক একািধক আইন, িবিধ এবং নীিতমালার মাধ্যেম িবকিশত হেয়েছ।
যার মধ্েয রেয়েছ ১৮৬৮ সােলর বঙ্গীয় পিলমািট আইন: রাষ্ট্রীয় জিম এবং
নদীভাঙন সম্পর্িকত প্রাথিমক ঔপিনেবিশক িবিধমালা। এরপর রেয়েছ েবঙ্গল
ক্রাউন এস্েটট ম্যানুয়াল (১৯৩২): সরকাির জিম পিরচালনার জন্য প্রশাসিনক
িনর্েদিশকা। ১৭৯৩ সােল ব্িরিটশেদর দ্বারা প্রবর্িতত িচরস্থায়ী
বন্েদাবস্েতর পর পূর্ববঙ্গ জিমদারী অিধগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০
একিট গুরুত্বপূর্ণ আইিন কাঠােমা যােত জিমদাির ব্যবস্থা িবলুপ্ত করা হয়।
এই আইনিট িবল আকাের প্রথেম ১৯৪৭ সােল ব্িরিটশ শাসেনর েশষ পর্েব
উত্থািপত  হয়। পের পািকস্তান শাসনামেল এই আইনিট কার্যকর হয়। পূর্ববঙ্গ
জিমদারী অিধগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ : জিমদাির ব্যবস্থা িবলুপ্ত কের
এবং িবধান রাখা হয় েয কৃিষ জিম সরাসির কৃষকেদর (মািলক বা রায়ত) মািলকানাধীন
থাকেব েসখােন রায়ত/কৃষক এবং রাষ্ট্েরর মধ্েয েকানও মধ্যস্থতাকারী থাকেব



না। এই আইন পরবর্তী খাস জিম নীিত ৈতিরেত প্রধান আইিন িভত্িত িহেসেব কাজ
কের। স্বাধীন বাংলােদেশর ভূিম সংক্রান্ত আইন ‘বাংলােদশ জিমদারী অিধগ্রহণ
ও প্রজাস্বত্ব (চতুর্থ সংেশাধন) আেদশ, ১৯৭২ এবং বাংলােদশ ভূিমধারণ সীমা
আেদশ, ১৯৭২ : জিমর মািলকানার উপর সীমা প্রবর্তন এবং খাস জিমর উপর রাষ্ট্রীয়
িনয়ন্ত্রণ আরও স্পষ্ট কের। ভূিম সংস্কার কর্মসূচী, ১৯৮৭ এবং কৃিষ খাস ভূিম
ব্যবস্থাপনা ও বন্েদাবস্ত নীিত, ১৯৯৭: ভূিমহীন পিরবার এবং প্রান্িতক
েগাষ্ঠীেক প্রাধান্য িদেয় খাস জিম িচহ্িনতকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং িবতরেণর
পদ্ধিত িববৃত হেয়েছ।
নদী ভাঙেনর ফেল একিদেক েযমন প্রিত বছর জিম নদীগর্েভ িবলীন হেয় যায় েতমিন
িকছু জিম পুনরায় েজেগ উেঠ তাই , বাংলােদেশর আইেন এই জিম িবলীন হেয় যাওয়া বা
পুনরায় েজেগ উঠােক অন্তর্ভুক্ত করা হেয়েছ। বাংলােদেশর আইেন “নদী িসকস্িত
বলেত সাধারণত নদীভাঙেনর ফেল জিম নদীগর্েভ িবলীন হেয় যাওয়া এবং পরবর্তীেত
েসই জিম পুনরায় েজেগ ওঠার িবষয়েক পয়স্িত েবাঝােনা হয়। এিট ভূিম মািলকানা ও
ব্যবহার সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ আইনগত িবষয়। ১৮২৫ সােলর েবঙ্গল
এলুিভয়ন ও িডলুিভয়ন েরগুেলশন আইেন নদী িসকস্িত ও পয়স্িতেক সংজ্ঞািয়ত করা
হয়, যিদ েকােনা জিম নদীর ভাঙেন নদীগর্েভ িবলীন হেয় যায়, েসিটেক িসকস্িত বলা
হয়। আবার, িবলীন হওয়া জিম পুনরায় েজেগ উঠেল েসিটেক পয়স্িত বলা হয়। ১৯৫০
সােলর রাষ্ট্রীয় অিধগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইেন বলা হয়

১. নদীভাঙেন িবলীন জিম ৩০ বছেরর মধ্েয পুনরায় েজেগ উঠেল, পুরাতন মািলক বা
তার উত্তরািধকারী জিমর মািলকানা েফরত েপেত পােরন, যিদ তার েমাট জিম ৬০
িবঘার েবিশ না হয়।
২. ৬০ িবঘার েবিশ জিম থাকেল, শুধুমাত্র ৬০ িবঘা পর্যন্ত েফরত পােবন;
অিতিরক্ত অংশ সরকারী খাস জিম িহেসেব গণ্য হেব।
৩. জিম েফরত েপেত মািলকেক েকােনা েসলামী িদেত হয় না, তেব ভূিম উন্নয়ন কর
িদেত হেব।
৪. নদীগর্েভ িবলীন জিম েজেগ উঠেল, প্রমাণস্বরূপ রাজস্ব অিফসার কর্তৃক
খাজনা মওকুেফর রিশদ সংরক্ষণ করেত হেব



৫. ১৯৭২ সােলর রাষ্ট্রপিতর আেদশ অনুযায়ী, নদীগর্েভ িবলীন জিম পুনরায় েজেগ
উঠেল েসিট সরকারী খাস জিম িহেসেব গণ্য হেব এবং ভূিমহীনেদর মধ্েয
িবতরণেযাগ্য বেল িবেবিচত হয়।
৬. তেব, িবতরেণর ক্েষত্ের পূর্েবর মািলকেক অগ্রািধকার েদয়া হয়, যিদ তার
জিমর পিরমাণ িনর্ধািরত সীমার মধ্েয থােক

১৯৯৪ সােলর সংেশাধনী অনুযায়ী, নদীভাঙেন িবলীন জিম ৩০ বছেরর মধ্েয েজেগ
উঠেল পূর্েবর মািলক জিম েফরত পােবন, তেব সর্েবাচ্চ ৬০ িবঘা পর্যন্ত জিম
েফরত েপেত হেল িনর্ধািরত ফরেম ভূিম উন্নয়ন কর মওকুেফর জন্য আেবদন করেত
হেব।

প্রাচীনকাল েথেক জিম সংক্রান্ত আইন খুব েবিশ িকছু পিরবর্তন হয়িন, েকবল
রাজা বা তার প্রিতিনিধেদর উৎপািদত ফসেলর অংশ প্রদান এবং কৃষকেদর িবদ্যমান
সম্পত্িতর ক্ষিত না কের অন্যেদর কােছ অব্যবহৃত জিম বণ্টেনর অিধকার বােদ।
ব্িরিটশ আমেল সরকার খাস জিম অন্যেদর কােছ িনর্িদষ্ট রাজস্েবর িভত্িতেত
ইজারা িদেত পারত। এই ধরেনর জিমর ইজারাদাররা িনেজরাই চাষাবাদ করেত পারত
অথবা বর্গাদারেদর (ভাগাভািগদারেদর) মাধ্যেম জিম চাষ করেত পারত যােদর
উৎপািদত ফসেলর অর্েধেকর েবিশ জিমর উপর েকান অিধকার িছল না।

বাংলােদেশ ২ ধরেণর খাস জিম রেয়েছ কৃিষ খাস জিম ও অকৃিষ খাস জিম।
বাংলােদেশর ভূিম মন্ত্রণালেয়র বার্িষক প্রিতেবদন ২০২২-২৩ অনুসাের েদেশর
েমাট খাস জিমর পিরমাণ আনুমািনক ৪০ লক্ষ একর – এর মধ্েয েমাট কৃিষ খাস জিমর
পিরমাণ ১৭.৫ লক্ষ একর এবং অকৃিষ খাস জিম রেয়েছ ২২.২ লক্ষ একর। তেব সারা েদেশ
ইজারােযাগ্য বা বন্েদাবস্তেযাগ্য কৃিষ খাস জিমর পিরমাণ ৫ লক্ষ একেররও
েবিশ এবং অকৃিষ খাস জিমর পিরমাণ ১ লক্ষ একেরর েবশী। তেব িকছু গেবষণায়
অনুমান করা হেয়েছ প্রকৃত খাস জিমর পিরমাণ ৫০ লক্ষ একেরর কাছাকািছ হেত পাের
কারন এর মধ্েয খাস জিমর একটা অংশ েরকর্ডিবহীন এবং অপ্রকািশত। বার্িষক



প্রিতেবদন ২০২২-২৩ প্রিতেবদেন বলা হেয়েছ কৃিষ খাস জিম ব্যবস্থাপনা ও
বন্েদাবস্ত নীমিতালা, ১৯৯৭ অনুসাের ২০০৯ সাল েথেক ২০২৩ পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৪০
হাজার ভূিমহীন পিরবারেক ১ লক্ষ ৫৪ হাজার একেরর েবশী খাস জিম বরাদ্দ েদয়া
হেয়েছ।

অপরিদেক অকৃিষ খাস জিম ব্যবস্থাপনা ও বন্েদাবস্ত নীমিতালা, ১৯৯৫ এর আওতায়
অর্থৈনিতক অঞ্চল , সরকারী দপ্তর, িবিভন্ন প্রিতষ্ঠানেক ২০২২-২০২৩ অর্থ
বছের ৭৬৩.৮৩৪ একর অকৃিষ খাস জিম প্রদান করা হেয়েছ। সরকাির তথ্য অনুসাের,
প্রায় ৩২.৩% খাস জিম এবং জলাশয় বন্েদাবস্ত করা হেয়েছ (সুিবধােভাগীেদর
মধ্েয বরাদ্দ করা হেয়েছ)। তেব, স্বাধীন গেবষকরা অনুমান কেরন েয
বন্েদাবস্েতর হার মাত্র ২৩.৮% কার্যকর হেয়েছ। িবেশষ কের কৃিষ খাস জিমর
ক্েষত্ের, সরকারী দািব অনুসাের, ৪৪% িবতরণ করা হেয়েছ, তেব স্বাধীন
িবশ্েলষেণ েদখা েগেছ েয মাত্র ২৬% প্রকৃতপক্েষ ভূিমহীন সুিবধােভাগীেদর
কােছ েপৗঁেছেছ। এর মধ্েয, মাত্র ১১.৫% কার্যকরভােব দিরদ্রেদর হােত রেয়
েগেছ, কারণ স্থানীয় অিভজাত এবং অৈবধ দখলদারেদর চােপর কারেণ েবিশরভাগ
প্রাপক তােদর জিম ধের রাখেত পারেছন না।

খাস জিম পাওয়া এবং প্রাপ্ত জিম অিধকাের রাখা উভয়ই ভূিমহীনেদর জন্য িবশাল
চ্যােলঞ্জ । খাস জিম প্রাপ্িত এবং ধের রাখার ক্েষত্ের ভূিমহীনেদর িবিভন্ন
কাঠােমাগত বাধার সম্মুখীন হেত হয়। এর মধ্েয রেয়েছ দুর্নীিত, আইিন
িবভ্রান্িত, প্রভাবশালী ভূিম দখলকারী এবং দুর্বল প্রশাসিনক সহায়তা। অেনক
গ্রহীতােক ঘুষ প্রদান, মামলা েমাকদ্দমা সহ্য করা বা স্থানীয় ক্ষমতাবান
ব্যক্িতেদর হুমিকর সম্মুখীন হেত হয়। পুরুষতান্ত্িরক আদর্শ ও মূল্যেবাধ
এবং ৈবষম্যমূলক নীিতর কারেণ নারীরা অিতিরক্ত বাধার সম্মুখীন হন। এক জিরেপ
েদখা যায় েয ২০২০ সােল েয সকল ভূিমহীন পিরবার খাস জিম েপেয়িছল তােদর ৮৫
শতাংশ পিরবােরর ইিতবাচক পিরবর্তেনর কথা জািনেয়েছন, যার মধ্েয রেয়েছ উন্নত
খাদ্য িনরাপত্তা, আবাসন এবং সঞ্চয়। পিরবারগুিল সামািজক স্বীকৃিতও অর্জন



কেরেছ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্িধ কেরেছ। তেব, অমীমাংিসত িবেরাধ বা
আর্িথক চ্যােলঞ্েজর কারেণ েকউ েকউ তােদর জিম ত্যাগ করেত বাধ্য হেয়েছন, যা
েথেক েবাঝা যায় েয েকবল জিম থাকেলই সাফল্েযর মুখ েদখা যায়না। যিদ এেক
সহায়ক পিরেষবার সােথ যুক্ত করা যায় তেবই সাফল্য আেস।

সুপািরশসমূহ

আমরা একিট সমন্িবত ও জনবান্ধব কৃিষ ও ভূিম সংস্কােরর জন্য একিট কিমশন গঠন
করার উদ্েযাগ গ্রহণ করার আহবান জানাচ্িছ । তেব এই উপস্থািপত প্রস্তাবনায়
কৃিষেত জিমর গুরুত্বেক িবেশষভােব তুেল ধরা হেয়েছ কারন তা খাদ্য িনরাপত্তা,
পিরেবশ এবং গ্রামীণ জীিবকার সােথ গভীরভােব সম্পৃক্ত।

১. বাংলােদেশর স্বাধীনতার পর েথেক সরকার ভূিম সম্পর্িকত অেনক আইন ও
নীিতমালা প্রণয়ন কেরেছ িকন্তু আইন, িনয়ম ও নীিতমালা জিটল এবং দিরদ্র-
বান্ধব নয়। বাংলােদশ সরকার জিমর মািলকানার উপর ঊর্ধ্বসীমা আেরাপ কেরেছ
যােত জিমর মািলকানা ভূিমহীনেদর মধ্েয অথবা যােদর জিমর পিরমাণ কম তােদর
মধ্েয পুনর্বণ্টন করা যায় এবং অবিশষ্ট খাস জিম ভূিমহীন ও দিরদ্র পিরবােরর
মধ্েয িবতরণ করা যায়। একিট িডিজটাল ও আপেডেটড িসস্েটেমর অভােব েসই
প্রেচষ্টা সফল হেত পােরিন। তাই ভূিম ব্যবস্থাপনােক িডিজটাল ও আপেডেটড করা
প্রেয়াজন।
২. ভূিম প্রশাসন ম্যনুয়াল ১৯৮৭ এবং কৃিষ খাস ভূিম ব্যবস্থাপনা ও
বন্েদাবস্ত নীিত, ১৯৯৭: ভূিমহীন পিরবার এবং প্রান্িতক েগাষ্ঠীর উপর দৃষ্িট
িনবদ্ধ কের খাস জিম িচহ্িনতকরণ, পিরচালনা এবং িবতরেণর জন্য রূপেরখা িদেয়েছ
, তেব তা েযন অনুসরণ করা হয় তা সরকারেক িনশ্িচত করেত হেব
৩. ১৯৯৭ সােলর খাস ভূিম ব্যবস্থাপনা নীিত সংেশাধন কের েয িবধানগুিল
ৈবষম্যমূলক তা অপসারণ করেত হেব িবেশষভােব েযখােন বলা হেয়েছ িবধবা এবং
স্বামী পিরত্যক্তা নারীেদর খাস জিমর জন্য আেবদন করার ক্েষত্ের অগ্রািধকার
েদওয়া হয়, যােদর শারীিরকভােব সক্ষম পুত্র রেয়েছ।



৪. মািটেত পুষ্িটর ভারসাম্য এবং মািটর স্বাস্থ্েযর সুরক্ষার জন্য
কর্েপােরট কৃিষ-খাদ্য ব্যবস্থার পিরবর্েত পািরবািরক কৃিষকাজ এবং জলবায়ু
সহনশীল েটকসই কৃিষকাজেক উৎসাহ প্রদান করেত হেব
৫, পিরেবশসম্মত ও প্রকৃিত বান্ধব কৃিষেক (agroecology) গুরুত্ব িদেত হেব যা
একিদেক খাদ্য সার্বেভৗমত্ব ও অন্যিদেক পিরেবশগত ভারসাম্য এবং মািটর
পুষ্িট ও গুণমান রক্ষায় অবদান রাখেব
৬. েটকসই ভূিম ব্যবস্থাপনা, অকৃিষ ভূিম রূপান্তর িনয়ন্ত্রণ এবং এবং দূষণ
িনয়ন্ত্রেণর মাধ্যেম মািটর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধােরর জন্য তাৎক্ষিণক
পদক্েষপ িনেত হেব
৭. খাস জিম বন্টন সম্পর্িকত সমস্ত তথ্য, জিমর পিরমাণ, েযাগ্যতা, পদ্ধিত এবং
গ্রহীতা তািলকা – সংবাদপত্ের এবং স্থানীয় সম্প্রচােরর মাধ্যেম সর্বািধক
স্বচ্ছতা িনশ্িচত করেত প্রকাশ করেত হেব
৮. খাস ভূিম প্রাপ্ত ভূিমহীন পিরবারেক প্রভাবশালী ব্যক্িত বা স্থানীয় েনতা
বা ক্ষমতাবান ব্যক্িত দ্বারা উচ্েছদ বা হয়রািন েথেক আইিন সুরক্ষা প্রদান
করেত হেব।
৯. িবতরণকৃত খাস জিম ভূিমহীন সুিবধােভাগীেদর মািলকানায় থােক এবং অন্যেদর
দ্বারা দখল করা না হয় তা িনশ্িচত করেত হেব
১০. খাস জিম বন্টেনর ক্েষত্ের আিদবাসী ভূিমহীন পিরবারেক অন্তর্ভুক্ত করেত
হেব পিরকল্পনা প্রণয়েনর ক্েষত্ের স্থািনক পিরকল্পনােক গুরুত্ব িদেত হেব
এবং কৃষক সংগঠনেক স্থািনক পিরকল্পনা প্রণয়েন যুক্ত করা
১১. একিট েকন্দ্রীভূত ডাটােবস ৈতির কের খাস জিমর ধরণ, অবস্থান এবং িবতরেণর
অবস্থাসহ সমস্ত েরকর্ড সংরক্ষেণর ব্যবস্থা করেত হেব
১২. খাস জিম সনাক্তকরণ, িনর্বাচন, িবতরণ এবং ব্যবহার – সকল পর্যােয়
আনুষ্ঠািনক এবং অনানুষ্ঠািনকভােব দিরদ্র ও ভূিমহীন েগাষ্ঠীর অংশগ্রহণেক
উৎসািহত করেত হেব
১৩. িবতরণকৃত খাস জিমর উপর চলমান নজরদাির বজায় রাখেত হেব যােত এর উদ্েদশ্য
অনুযায়ী ব্যবহার এবং সুিবধােভাগীরা দখল বজায় থােক
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